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তথ্যবিবরণী                                                                                                           নম্বর :  ৪৮৮৫
আব্দুল গাফফার চৌধুরীর রোগমুক্তি কামনা করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :  

যুক্তরাজ্য প্রবাসী বর্ষীয়ান লেখক, সাংবাদিক ও জনপ্রিয় কলামিস্ট আবদুল গাফফার চৌধুরীর আশু রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনা করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।  


ন্যাম সম্মেলনে যোগদানের জন্য সার্বিয়া সফররত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজ এক বার্তায় বলেন, নিউমোনিয়া ও আর্থ্রাইটিসসহ অন্যান্য জটিলতার কারণে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গাফফার চৌধুরীকে সৃষ্টিকর্তা যেন দ্রুত আরোগ্য ও পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করেন। একইসাথে তিনি জনপ্রিয় এ কলামিস্টের রোগমুক্তির জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন।

উল্লেখ্য, আব্দুল গাফফার চৌধুরী নিউমোনিয়া জটিলতায় গত ৬ অক্টোবর  থেকে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তাঁকে অক্সিজেন দিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁর আর্থ্রাইটিসসহ অন্য শারীরিক জটিলতাও রয়েছে।
#
তৌহিদুল/পাশা/নাইচ/এনায়েত/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২১:৩০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                           নম্বর :  ৪৮৮৩

মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের মাধ্যমে শিল্পীদের অধিকার সুরক্ষায় সরকার বদ্ধপরিকর
                                                                      -- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :     

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম  খালিদ বলেছেন, মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের মাধ্যমে শিল্পীদের অধিকার সুরক্ষায় বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। যার অংশ হিসেবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস নন্দিত ও জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী আইয়ুব বাচ্চুর সৃষ্টিকর্মকে সংরক্ষণের পাশাপাশি এর বাণিজ্যিক ব্যবহার হতে রয়্যালটি আদায় নিশ্চিত করেছে। কপিরাইট নিশ্চিতকরণ ও মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের লক্ষ্যে এটি এক অসাধারণ অর্জন। মাত্র এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে কোনো শিল্পী ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পাঁচ হাজার ডলার উপার্জন করতে পারেন এবং টেলিফোন কোম্পানির মাধ্যমে পাঁচ লাখ টাকা আয় করতে পারেন, এ উদ্যোগের মাধ্যমে সেটি প্রমাণিত হয়েছে। 


প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের জাতীয় গ্রন্থাগার মিলনায়তনে কপিরাইট অফিস আয়োজিত মরহুম কণ্ঠশিল্পী আইয়ুব বাচ্চুর কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনকৃত গানের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম হতে অর্জিত অর্থের রয়্যালটি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রধান অতিথি বলেন, নতুন কপিরাইট আইন কেবিনেটে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। নতুন আইনে কপিরাইটের আওতা, প্রণেতার আর্থিক অর্জন সুসংহতকরণ ও এ বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত উদ্যোগের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। শিল্পীদের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, কোভিডকালীন প্রায় ২০ হাজার শিল্পীকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রান্তিক শিল্পীদের আর্থিক সুরক্ষায় সংগীত বীমা চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আর্থিক পরিমাণ বিবেচনায় এটি কম হতে পারে, কিন্তু এর মাধ্যমে সরকারের পক্ষ হতে শিল্পীদের এক ধরনের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে যা অর্থ দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

রেজিস্ট্রার অভ্‌ কপিরাইটস জাফর রাজা চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও বাংলাদেশ কপিরাইট বোর্ডের চেয়ারম্যান সাবিহা পারভীন। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া, মিসেস আইয়ুব বাচ্চু (ফেরদৌস আক্তার), এলআরবি ব্যান্ডের সদস্য আবদুল্লাহ আল মাসুদ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনাসহ সূচনা বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের ডেপুটি রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ রায়হানুল হারুন।
#
ফয়সল/পাশা/নাইচ/এনায়েত/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২০:০০ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                                               নম্বর : ৪৮৮২
সিইও নিয়োগে মেয়রদের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পাবে
                                       -- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী
পটুয়াখালী, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :


 পৌরসভাগুলোতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ করার মাধ্যমে মেয়রদের সম্মানহানি নয় বরং তাদের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

আজ পটুয়াখালীতে জেলা পরিষদ বাস্তবায়িত ‘শেখ রাসেল শিশু পার্ক’ উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী একথা বলেন।

মন্ত্রী জানান, অনেকে অভিযোগ করেন যে, পৌরসভায় সিইও নিয়োগ দেয়ায় মেয়রদের সম্মানহানি করা হয়েছে। কিন্তু সিইও নিয়োগের মাধ্যমে সম্মানহানি নয়, মেয়রদের মর্যাদা বৃদ্ধির পাশাপাশি পৌরসভার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। মেয়রদের সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতেই সিইও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কাউকে ছোট করার জন্য এটা করা হয়নি। তিনি বলেন, যে সকল পৌরসভায় ইতোমধ্যে প্রধান নিবার্হী কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সেগুলোর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে আগের তুলনায় পৌরসভার আয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। 


সম্প্রতি পৌর আইন সংশোধন সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মোঃ তাজুল ইসলাম জানান, এই আইন সংশোধনের উদ্দেশ্য হলো অনেক জায়গায় নানা জটিলতার কারণে ১৫-২৫ বছর পর্যন্ত নির্বাচন হচ্ছে না। এই সমস্যা সমাধানে আইনে পরিবর্তন আনা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদেও এরকম কিছু জটিলতা রয়েছে এজন্য আইনে পরিবর্তন আনা দরকার। এ নিয়েও মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

 মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, পটুয়াখালী জেলায় প্রায় দুই হাজার কোটিরও বেশি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। এগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের ইতোমধ্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে সুধী সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য, মোঃ শাহজাহান মিয়া, আ স ম ফিরোজ, কাজী কানিজ সুলতানা, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবদুর রশিদ খান। 

#

হায়দার/পাশা/নাইচ/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/২০৩৫ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                 নম্বর : ৪৮৮১
পরিবেশ সুরক্ষায় দরকার বৈশ্বিক সমঝোতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা
                                                               -- গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :


গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেছেন, পরিবেশ সুরক্ষায় বৈশ্বিক সমঝোতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা দরকার। বায়ুমণ্ডলে কার্বন বৃদ্ধির কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ুর যে পরিবর্তন হয়েছে, তা কোনো একক জাতি বা রাষ্ট্রের সৃষ্টি নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা কোনো একক রাষ্ট্র বা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য দরকার বৈশ্বিক সমঝোতা এবং বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা।

প্রতিমন্ত্রী আজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ‘Accelerating Urban Action for a Carbon free World বা নগরীয় কর্মপন্থা প্রয়োগ করি, কার্বনমুক্ত বিশ্ব গড়ি’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 শরীফ আহমেদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যে ২০১৫ সালে স্বাক্ষরিত প্যারিস চুক্তির প্রতিটি শর্ত আগামী প্রজন্মের স্বার্থে প্রত্যেকের অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা উচিত।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, ভৌত অবকাঠামো, তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার, বিনিয়োগ বিকাশসহ উন্নয়নের সকল সূচকে দেশে অভূতপূর্ব উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বঙ্গবন্ধু টানেল নির্মাণ, মহকাশে সেটেলাইট উৎক্ষেপণ, রাজধানীতে মেট্রোরেলসহ বৃহৎ বাজেটের বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে। তাঁর একক নেতৃত্বে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঈর্ষাণীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার বলেন,  পরিকল্পিত নারায়ণের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কমানোর উদ্দ্যেশ্যে নির্মাণ পরিকল্পনায় গ্রিনস্পেসের সংস্থান রাখা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের জন্য ভূমি সংরক্ষণের প্রস্তাব রাখাসহ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড-২০২০ এর আওতায় পরিবেশবান্ধব ইমারতের নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণের অনুমোদন ও নির্মাণকাজ করা হয়ে থাকে।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক ড. খুরশিদ জাবিন হোসেন তৌফিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষ আলোচক হিসেবে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রির্সাস ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক আবু সাদেক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অভ্ প্ল্যানার্সের সাধারণ সম্পাদক ড. আদিল মাহমুদ, নগর গবেষণা কেন্দ্রের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ ইসরাত নাজিয়াসহ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ হেমায়েত হোসেন সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।
#

রেজাউল/পাশা/নাইচ/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/২১৫০ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                           নম্বর :  ৪৮৮০
সকল সম্প্রদায়ের মিলিত প্রচেষ্টায় দেশ পৌঁছুবে স্বপ্নের ঠিকানায়

                                                -- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী
ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :     

‘সকল সম্প্রদায়ের মিলিত প্রচেষ্টায় দেশ স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছুবে’- বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ। একইসাথে তিনি বলেন, কেউ কেউ এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বেদীমূলে আঘাত করতে চায়, দেশ ও মানুষের কল্যাণে সম্মিলিতভাবে তাদের প্রতিহত করতে হবে। 

আজ সন্ধ্যায় রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে সনাতন সমাজ কল্যাণ সংঘ আয়োজিত দুর্গাপূজার মহাসপ্তমীতে শুভেচ্ছা জানাতে এসে তিনি একথা বলেন। আয়োজক সংগঠনের সভাপতি ও বাংলাদেশ কৃষক লীগের সভাপতি কৃষিবিদ সমীর চন্দ, সনাতন সংঘের সাধারণ সম্পাদক স্বপন কুমার মজুমদারসহ পূরোহিত, পূজারী, অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন। 

তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'পাকিস্তানি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ধর্মকে মুখ্য করা হয়েছিল। কিন্তু আবহমান বাংলার সংস্কৃতি হচ্ছে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ হিসেবেই বড় পরিচয়। সেকারণে পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনুধাবন করেছিলেন ধর্মের ভিত্তিতে রচিত পাকিস্তানি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আমাদের মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। জাতির পিতা অসাম্প্রদায়িক চেতনায় স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন।'

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে  সকল ধর্মের মানুষের মিলিত রক্তস্রোতে অর্জিত লাল-সবুজ পতাকার স্বাধীন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক অপশক্তির কোনো স্থান নেই। অসাম্প্রদায়িকতার বেদীমূলে যারা আঘাত হানতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বিশ্বাস করে 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার'। সেইমতে বাংলাদেশ আজ সারাবিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির। 

কৃষিবিদ সমীর চন্দ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সকল ধর্মের মানুষ বাংলাদেশে একটি ফুলের বাগানের মতো রয়েছে। এই ধারা অব্যাহত থাকুক, দুর্গাদেবীর কাছে সেই প্রার্থনা আমাদের।
#
আকরাম/পাশা/নাইচ/এনায়েত/রফিকুল/সেলিম/২০২১/১৮:৩০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ৪৮৭৯
জীববৈচিত্র্য রক্ষায় প্রতিবছর উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আর্থিক সহায়তা দেয়া প্রয়োজন
                                                                                      -- পরিবেশমন্ত্রী
ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :


পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন ২০২০-পরবর্তী বৈশ্বিক জীববৈচিত্র্য কাঠামো বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ প্রতিবছর বৈশ্বিক জিডিপির প্রায় ১ শতাংশ অর্থাৎ কমপক্ষে ৮ শত বিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এই অর্থের মধ্যে প্রতিবছর কমপক্ষে ৪ শত বিলিয়ন মার্কিন ডলার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বরাদ্দ করা উচিত। একটি জীববৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ হিসেবে, বাংলাদেশ ‘২০৫০ ভিশন : লিভিং ইন হারমনি উইথ নেচার’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ সম্মেলনের বাস্তবায়ন এবং তিনটি উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে।

মন্ত্রী আজ ‘ইকোলজিক্যাল সিভিলাইজেশন-বিল্ডিং এ শেয়ারড ফিউচার ফর অল লাইফ অন আর্থ’ শিরোনামে চীনের কুনমিং শহরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের বায়োডাইভারসিটি কনফারেন্সে হাই লেভেল সেগমেন্ট এর ‘রাউন্ডট্যাবল বিঃ ক্লোজিং দ্য ফিনানশিয়াল গ্যাপ এন্ড এনশিওরিং দ্য মিনস অভ ইমপ্লিমেন্টেশন’ সেশনে তাঁর সরকারি বাসভবন হতে অনলাইনে যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ একটি জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ দেশ, যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। কিন্তু ঘন ঘন জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের কারণে এ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। পর্যাপ্ত তহবিলের অভাবে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম গতি পাচ্ছে না।  তিনি বলেন, বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ দেশে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য ফাস্ট-ট্র্যাক সহায়তার জন্য জিইএফ, জিসিএফ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক উৎসের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

শাহাব উদ্দিন বিশ্ব নেতাদের জানান, বাংলাদেশ ১৯৯২ সালে কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটিতে স্বাক্ষর করে ১৯৯৪ সালে অনুমোদন করেছে, ২০০৪ সালে জৈব নিরাপত্তা প্রটোকল অনুমোদন এবং ২০১১ সালে নাগোয়া প্রটোকল স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবেশ সংরক্ষণ, টেকসই উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনে অসামান্য অবদানের জন্য বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে।  তার দূরদর্শী নেতৃত্বে, বিশ্বের খুবই কম দেশের একটি হিসেবে বাংলাদেশ ২০১৭ সালে জীববৈচিত্র্য আইন কার্যকর করেছে।
#

দীপংকর/পাশা/নাইচ/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/১৯৪৫ঘণ্টা  

তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর : ৪৮৭৮
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষায় গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার

                             -- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী

পিরোজপুর, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :


বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রায়োগিক শিক্ষায় সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।


আজ পিরোজপুর সদর উপজেলা পরিষদের সভা কক্ষে বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা জানান।


পিরোজপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো.বশির আহমেদ, পিরোজপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার খায়রুল হাসান, পিরোজপুর জেলা মুক্তিযুদ্ধ সংসদের সাবেক কমান্ডার গৌতম নারায়ণ রায় চৌধুরীসহ স্থানীয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।


মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে কারিগরি শিক্ষাকে প্রাধান্য দিচ্ছে। যাতে শিক্ষার্থীরা প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ও দেশের বাইরে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে নিজের মেধাকে কাজে লাগাতে পারে।  অতীতে গবেষণার সীমিত সুযোগ ছিল। শেখ হাসিনা সরকার প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার জন্য আলাদা অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গবেষণাগার তৈরি করে দিচ্ছে, বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দিচ্ছে। গতানুগতিক শিক্ষার বাইরে যে আধুনিক শিক্ষাকে কাজে লাগানো যায় সে শিক্ষার প্রসার করাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। কারণ সার্টিফিকেটভিত্তিক শিক্ষা কোনো কাজে আসে না।


বাংলাদেশের ৫০ বছরের ইতিহাসে শেখ হাসিনার মতো শিক্ষাবান্ধব প্রধানমন্ত্রী আর আসেনি উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়ে শিক্ষা খাতে বাজেট অনেক বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে এ বাজেট আরো বাড়ানো দরকার। শিক্ষকদের আবাসন ব্যবস্থা, বেসরকারি শিক্ষকদের চাকরি শেষে জীবনযাপনের একটা নিশ্চয়তা থাকা দরকার। পাশাপাশি শিক্ষকদের মর্যাদার ধাপ আরো উপরে নেওয়া দরকার বলে মন্ত্রী উল্লেখ্য করেন।


পরে জাতীয় মহিলা সংস্থা, পিরোজপুর জেলা শাখা আয়োজিত কৃতি ছাত্রীদের সনদপত্র বিতরণ ও সুধী সমাবেশে যোগ দেন মন্ত্রী।
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World Leaders should provide sufficient resources to conserve biodiversity
                                 -- Environment Minister in UN Biodiversity Conference 

Dhaka, October 12:

Minister for Environment, Forest and Climate Change Md. Shahab Uddin said Bangladesh is a biodiversity rich country with the people traditionally conserving biodiversity generations-after-generations. But, their willing force has been jeopardized by the frequent climate change related events. Biodiversity conservation efforts are not getting the momentum, because the amount and sources of funds are not enough. Bangladesh urges to enhance the capacity of GEF, GCF and other multilateral sources of funds to mobilize and provide sufficient resources towards fast-track support to conserve biodiversity in the vulnerable countries, like Bangladesh.


The Environment Minister said this joining virtually from his official residence at the "Roundtable B: Closing the Financing Gap and ensuring the means of implementation” in High-Level Segment 2020 United Nations Biodiversity Conference held hybrid in Kunming, Peoples Republic of China titled "Ecological Civilization-Building a Shared Future for All Life on Earth" on 12 October 2021. 


The Environment Minister said towards implementation of the post-2020 global biodiversity framework, Bangladesh stresses on the allocation of at least USD 800 billion per year that is about 1% of global GDP. Out of this amount, at least 400 billion per year should be allocated for the Biodiversity Conservation in the developing countries. As a biodiverse country, Bangladesh would uphold the implementation of the convention and three objectives towards achieving the "2050 vision: living in harmony with nature."


Shahab Uddin told World Leaders that Bangladesh has signed CBD in 1992, ratified in 1994, ratified Biosafety Protocol in 2004 and signed Nagoya Protocol in 2011. Protection and improvement of environment and biodiversity is now one of the Fundamental Principles of state policy of Bangladesh, as stated in our Constitution. Our honorable Prime Minister Sheikh Hasina has globally been applauded for her outstanding contribution towards environmental conservation, sustainable development and climate change. Under her visionary leadership, Bangladesh is one of the few countries that enacted Bangladesh Biological Diversity Act in 2017. 

#
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কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন 
 

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :  
            স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৩ হাজার ১৫৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৫৪৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৫ লাখ ৬৩ হাজার ৫০১ জন। 

 


গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ জন-সহ এ পর্যন্ত ২৭ হাজার ৭১৩ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 


করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৫ লাখ ২৫ হাজার ১৬৮ জন।

 

#
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আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষ্যে সাংবাদিকদের ব্রিফিং
ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :


মুজিব শতবর্ষে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রমোশন দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পালনের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। একই সঙ্গে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির ৫০ বছর পদার্পণ উদযাপনের আয়োজন করা হয়েছে। UNDRR কর্তৃক এ বছরের প্রতিপাদ্য হিসেবে #only Together#DRRday- (দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে, কাজ করি একসাথে) নির্বাচন করা হয়। আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসে এ বছর জাতীয়ভাবে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি, জোরদার করি দুর্যোগ প্রস্তুতি’। 


আগামাীকাল আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। এসময় ত্রান সচিব মোঃ মোহসীন উপস্থিত ছিলেন।

ব্রিফিংয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগে দ্রুত উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অ্যাকোয়াটিক সি সার্চবোট, মেরিন রেস্কিউ বোট, মেগাফোন সাইরেনসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রম সহজ করার জন্য আরো অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রায় ২৩০০ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে । বন্যা উপদ্রুত ১৯টি জেলার জন্য ৬০টি মাল্টিপারপাস এক্সেসিবল রেস্কিউ বোট তৈরি করা হচ্ছে । এরমধ্যে  ৮ টি বোট ইতোমধ্যে তৈরি করে সরবরাহ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে দুর্যোগ সহনীয় টেকসই নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় পরিকল্পিতভাবে কাঠামোগত ও অকাঠামোগত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা হতে মানুষের জানমাল রক্ষার্থে মাটির কিল্লা নির্মাণ করা হয়, যা সর্ব সাধারণের কাছে মুজিব কিল্লা নামে পরিচিত। তারই আধুনিক রূপে উপকূলীয় ও বন্যা উপদ্রুত ১৪৮টি উপজেলায় ৫৫০টি মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান। উপকূলীয় দুর্গত জনগণ যেমন সেখানে আশ্রয় নিতে পারবে তেমনি তাদের প্রাণিসম্পদকে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের  ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারবে। এছাড়া জনসাধারণের খেলার মাঠ, সামাজিক অনুষ্ঠান ও হাট-বাজার হিসেবেও এটি ব্যবহার করা যাবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, উপকূলীয় এলাকায় বয়স্ক, গর্ভবতী, শিশু ও প্রতিবন্ধিতাবান্ধব ৩২০ টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এসব আশ্রয়কেন্দ্রে প্রায় দুই লাখ ৫৬ হাজার বিপদাপন্ন মানুষ এবং প্রায় ৪৪ হাজার গবাদিপশুর আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস ঘোষণার সাথে সাথে মানুষ তাদের গবাদিপশুসহ এসকল আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় আশ্রয় নিতে পারবেন। এছাড়া দুর্যোগের ঊর্ধ্বমুখী সংকেত পাওয়ার সাথে সাথে উপকূলীয় এলাকার স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসাসমূহ বন্ধ থাকে। দেশের উপকূলীয় এলাকার জনগণ সেখানেও আশ্রয় নিতে পারে এবং সে এলাকা এভাবেই প্রস্তুত রাখা হয়।
#

সেলিম/পাশা/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/১৮২০ঘণ্টা  
তথ্যবিবরণী  




                                                   নম্বর : ৪৮৭৪ 

টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য 

সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) : 

আগামীকাল ১৩ অক্টোবর ২০২১ আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত প্রতিপাদ্যটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :    

মূলবার্তা :   

‘মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি জোরদার করি দুর্যোগ প্রস্তুতি’--- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর: ৪৮৭৩

জাতিগঠনমূলক মহতী কাজে বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান শিক্ষা মন্ত্রীর 
ঢাকা,  ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) : 

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, অন্যান্য উদ্যোগের পাশাপাশি দক্ষতাভিত্তিক কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সরকার। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী করে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, পরিবর্তিত শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য অর্জনে দরকার  হাতে কলমে শিক্ষা, যেক্ষেত্রে ল্যাবরেটরি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।   

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাহেদী ফাউন্ডেশন কর্তৃক যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ‘নাহিদা জাহেদী ল্যাবরেটরি ভবন’ নির্মাণ কাজের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন।   

ডা. দীপু মনি বলেন, এই ল্যাবরেটরি শিক্ষার্থীদের বাস্তব জ্ঞান ও কর্মসংস্থানের উপযোগী দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করবে। জাহেদী ফাউন্ডেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ল্যাবরেটরি নির্মাণ দেশের উন্নয়নে সহায়তার একটি অনন্য উদ্যোগ হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি দেশের বিত্তবানদের এ ধরনের জাতিগঠনমূলক মহতী কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। 

পরিবেশবান্ধব নকশা অনুযায়ী জাহেদী ফাউন্ডেশন যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণ করবে, যেখানে ১২টি আধুনিক সুবিধা সংবলিত ল্যাবরেটরি থাকবে। উল্লেখ্য, আগামী ছয় মাসের মধ্যে এটির নির্মাণ কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। 

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন যশোর-৩ আসনের সংসদ সদস্য কাজী নাবিল আহমেদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ হেলাল উদ্দিন এনডিসি এবং জাহেদী ফাঊন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক নাসের শাহরিয়ার জাহেদী।
#
জাহিদ/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭৩৬ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                            নম্বর: ৪৮৭২

ড. ইনামুল হকের মৃত্যু জাতির সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অপূরণীয় ক্ষতি 




                   -- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

ঢাকা,  ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) : 

আজ তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে সদ্যপ্রয়াত বরেণ্য নাট্যব্যক্তিত্ব                       ড. ইনামুল হকের মরদেহে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।


এ সময় তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, ড. ইনামুল হক ছিলেন একাধারে শিক্ষাবিদ, অভিনেতা, নাট্য পরিচালক ও প্রযোজক এবং তিনি অত্যন্ত সজ্জন মানুষ ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ৪৭ বছর বুয়েটে শিক্ষকতার পাশাপাশি বহু কালজয়ী নাটকের স্রষ্টা ও অভিনেতা হিসেবে একইসাথে চলচ্চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে আমাদের নাট্য ও চলচ্চিত্র অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করেছেন। তার মতো এমন একজন গুণী মানুষের হঠাৎ প্রস্থান সত্যিকার অর্থেই জাতির জন্য বেদনার। 


মন্ত্রী বলেন, কিছুদিন আগেও তাঁর সাথে আমার কথা হয়েছিল, তাঁর সাথে বহু কাজে আমি যুক্ত ছিলাম, তাঁর এই মৃত্যু জাতির সাংস্কৃতিক অঙ্গনের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। ড. হাছান এসময় গভীর শোকাহত চিত্তে ড. ইনামুল হকের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং প্রয়াতের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
#
আকরাম/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭৩০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী







                                  নম্বর : ৪৮৭১

 কালিয়াকৈরে ‘সেন্টার অভ্ এক্সেলেন্স ফর সায়েন্স আন্ড টেকনোলজি’ স্থাপনের কাজ শুরু 

গাজীপুর, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিকে দিয়েছেন রাজনৈতিক মুক্তি, আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নের পাশাপাশি জাতিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতে আমাদের আর অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হবে না।


আজ গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ‘এক্সপোর্ট  কম্পিটিটিভনেস ফর জবস’ প্রকল্পের  আওতায়  ‘সেন্টার অভ্ এক্সেলেন্স ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি’-এর  ভিত্তিপ্রস্থর  স্থাপন অনুষ্ঠানে  প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।


মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর দীর্ঘদিন স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি ক্ষমতায় থাকায় দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হয়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। প্রতিটি সেক্টরে এভাবে অগ্রগতি অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের আগেই বাংলাদেশ উন্নত দেশে   পরিণত হবে।


মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী তার বক্তৃতায় বাংলাদেশের পণ্যের ডিজাইন এবং গুণমান বৃদ্ধির ওপর  গুরুত্বারোপ করেন । তিনি বলেন, পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রযুক্তিগত সহায়তা  পেলে  গার্মেন্টস শিল্পের মত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, জুতা, প্লাস্টিক এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাত  থেকেও প্রচুর বৈদেশিক  মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।  সে লক্ষ্যেই সেন্টার অভ্ এক্সেলেন্স  ফর সায়েন্স আন্ড টেকনোলজি স্থাপন করা হয়েছে।


উল্লেখ্য, উচ্চমাত্রার প্রবৃদ্ধি, টেকসই উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্ট্রি বহুমুখীকরণের  লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ‘এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস’ শীর্ষক ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন করা। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রামে ১টি, গাজীপুরে ২ টি ও মুন্সিগঞ্জে ১টি অত্যাধুনিক টেকনোলজি সেন্টার স্থাপন করা হবে। বিশ্বমানের এই টেকনোলজি সেন্টারে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, জুতা, প্লাস্টিক এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের শিল্পসমূহের জন্য টেকসই প্রযুক্তিগত সেবা  প্রদান করা হবে। 


বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জাহাঙ্গীর আলম, বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষ, এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস' প্রকল্পের পরিচালক মোঃ মনসুরুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

#
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Foreign Minister urges NAM to allow free mobility of capital, 
technology, labour within its membership 

Dhaka, 12 October 2021: 


Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen has said, the Non-Alligned Movement (NAM) should allow free mobility of capital, technology and labour within its membership to ensure socio-economic prosperity. The Minister said, it is imperative for the membership to put less restrictions on mobility of resources to help boost economic growth, reduce poverty and a more equitable distribution of income to achieve the major goals of SDGs. 

The Foreign Minister made the call while addressing the 60th Anniversary event of the Non-Aligned Movement in Belgrade, the capital of Serbia.  


Referring to the life-long struggle of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman for ensuring equality, humanity and justice, Dr. Momen reiterated the strong conviction of Bangladesh to the founding principles of the NAM. 'Our peace-centric foreign policy echoes the very spirit of Non-aligned movement,' the Minister continued.  


Stressing the relevance of NAM, he highlighted the emerging challenges such as, climate change, terrorism, violence etc. that warrant collective action by the NAM members.  The basic rights of human beings are still unmet in many parts of the world, the Foreign Minister added. He highlighted the long persecution of the Rohingyas in Myanmar which call for our urgent action.  


The Foreign Minister expressed dismay at the global inequalities in access to COVID 19 vaccine. 'Our remarkable progress in vaccine development failed to contain the deadly virus due to vaccine nationalism and vaccine politicization,' he continued. Dr. Momen urged the global community to address the vaccine gap immediately by treating COVID 19 vaccine as a global public good. He called upon the NAM countries to work together towards post-pandemic sustainable recovery and proposed to strengthen South-South and triangular cooperation including through establishment of a forum of Ministers of Foreign, Finance and Development of the global South. Dr. Momen mentioned, the forum will provide a platform to explore potentials of the Southern countries and share experience, expertise, technology and resources to promote sustainable development.'   


The Foreign Minister is leading a Bangladesh delegation to the 60th Anniversary event of the Non-aligned Movement being held in Belgrade from 11-12 October 2021. President of Ghana, Prime Minister of Algeria, Foreign and other ministers of different NAM member countries including Indonesia, Nepal, Kuwait, Saudi Arabia, India, Iraq, Pakistan, Sri Lanka, Maldives, Zimbabwe, Uganda, Gabon, Gambia, Sudan, Haiti, Angola, Palestine, etc and high-level representatives of over 70 countries are attending the meeting. The meeting is co-chaired by the President of Azerbaijan and the President of Serbia. The UN Secretary-General and the President of the 76th session of the UNGA also spoke at the occasion.   

#
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                                নম্বর : ৪৮৬৯
পীরগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির মৃত্যুতে স্পিকারের শোক

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :

রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট আজিজুর রহমান রাঙা-র মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

স্পিকার এক শোকবার্তায় মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। 

আজিজুর রহমান রাঙা আজ পীরগঞ্জ উপজেলায় তাঁর নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

#

তারিক/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/জসীম/মাসুম/২০২১/১৩৩৪ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                
                                 নম্বর : ৪৮৬৮

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী 

ঢাকা,  ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :      

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৩ অক্টোবর ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :


“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২১’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। একইসঙ্গে ‘ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)’- এর ৫০ বছর পূর্তিও উদ্‌যাপিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য- ‘দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে, কাজ করি একসাথে’ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।


আওয়ামী লীগ সরকার গত কয়েক বছরে প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট দুর্যোগজনিত কারণে জনগণের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতিরোধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী হালনাগাদ করা হয়েছে। দুর্যোগকে অন্তর্ভূক্ত করে ‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ঝুঁকিহ্রাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বর্তমানে বিশ্বে ‘রোল মডেল’ হিসেবে স্বীকৃত। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নানাবিধ কার্যক্রম ও কর্মসূচিতে অনুপ্রাণিত বাংলাদেশের মানুষ যে কোন দুর্যোগে নিজেদের জীবন ও সম্পদ সুরক্ষায় সচেষ্ট এবং প্রস্তুত থাকার মনোবল অর্জন করেছে।


সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি প্রণয়নের পথিকৃৎ। তিনি ঘূর্ণিঝড় থেকে জানমাল রক্ষায় ‘মুজিব কিল্লা’ নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে ‘ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)’ প্রতিষ্ঠা করেন। ‘সিপিপি’- এর আওতায় নারী ও পুরুষ স্বেচ্ছাসেবকগণ সমানভাবে দুর্যোগ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন।


দুর্যোগ মোকাবিলায় জনপ্রতিনিধি, জনপ্রশাসন, সমাজকর্মী, গণমাধ্যমকর্মীসহ সমাজের সকলকে একসঙ্গে কাজ করে যেতে হবে। যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণের মধ্য দিয়ে আধুনিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমরা সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ।


আমি ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২১’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।


জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
  

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”
#

আশরাফ/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শাম্মী/জসীম/শামীম/২০২১/১২৩৭ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                   নম্বর: ৪৮৬৭
আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী 
ঢাকা,  ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :      

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১৩ অক্টোবর ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন : 

“দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০২১’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য-‘দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে, কাজ করি একসাথে’ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। একইসাথে বঙ্গবন্ধুর লালিত ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আনুকূল্যপুষ্ট ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)’র গৌরবময় ৫০ বছরপূর্তি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব আজ বিশ্বব্যাপী পরিলক্ষিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের পাশাপাশি ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেও বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশে পৌনঃপুনিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, পাহাড়ি ঢল, টর্নেডো, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে থাকে। ১৯৭০ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে ১০ লক্ষেরও অধিক মানুষের মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর হাতে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠা পায়। বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সিপিপি একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ কর্মসূচি উপকূলীয় এলাকার মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস সংক্রমণজনিত বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলায় ত্রাণ সহায়তার পাশাপাশি খাতভিত্তিক প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের জীবন ও জীবিকার সুরক্ষা প্রদানে সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির মধ্যেই ঘূর্ণিঝড় আম্পান ও বন্যা মোকাবিলায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আশ্রয়কেন্দ্রের পরিচালনা, ত্রাণ বিতরণ, ডিজিটাল পদ্ধতিতে সঠিক ব্যক্তিকে নগদ সহায়তা পৌঁছানো ইত্যাদি কর্মসূচি দুর্যোগকালীন দুর্ভোগ কমাতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। এছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ সহনশীল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো টেকসইকরণের মাধ্যমে ত্রাণ সরবরাহ ও উদ্ধার কাজ নির্বিঘ্ন করার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। আমি আশা করি, জনবান্ধব এসকল কর্মসূচি স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার সাথে বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলে সচেষ্ট থাকবে।

সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ এখন দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে। জাতির অগ্রযাত্রার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবরূপ দিতে ‍দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস এবং ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত দেশ গড়তে সকলকে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনে সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, গণমাধ্যম ও জনগণের সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে- এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০২১’ ও সিপিপি এর ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।
            জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”
#

ইমরানুল/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শাম্মী/জসীম/শামীম/২০২১/১২৩৭ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                        
                        নম্বর : ৪৮২৭ 

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী 

ঢাকা, ২৫ আশ্বিন (১০ অক্টোবর) :   


রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :


“শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও সারাদেশে যথাযথ উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।


বাঙালি হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজার সাথে মিশে আছে চিরায়ত বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। আবহমানকাল ধরে এ দেশের হিন্দু সম্প্রদায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে নানা উপচার ও অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করে আসছে। দুর্গাপূজা কেবল ধর্মীয় উৎসব নয়, সামাজিক উৎসবও। দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী একত্রিত হন, মিলিত হন আনন্দ-উৎসবে। তাই এ উৎসব সার্বজনীন। এ সার্বজনীনতা প্রমাণ করে, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি দুর্গাপূজা দেশের জনগণের মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ঐক্য সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শারদীয় দুর্গোৎসব সত্য-সুন্দরের আলোকে ভাস্বর হয়ে উঠুক; ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধন আরো সুসংহত হোক - এ কামনা করি। 


মানবতাই ধর্মের শাশ্বত বাণী। ধর্ম মানুষকে ন্যায় ও কল্যাণের পথে আহ্বান করে, অন্যায় ও অসত্য থেকে দূরে রাখে, দেখায় মুক্তির পথ। তাই ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার পাশাপাশি আমাদেরকে মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্ব আজ করোনাভাইরাসের সংক্রমণে চরমভাবে বিপর্যস্ত। মহামারি করোনার  প্রভাবে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়লেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োচিত ও সাহসী পদক্ষেপের ফলে সরকার করোনার প্রভাব মোকাবিলা করে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। জনগণের জন্য কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন প্রদানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে দেশের সকল নাগরিককে ভ্যাকসিনের আওতায় আনার কার্যক্রম চলছে। আমি কঠিন এ সময়ে পরোপকারের মহান ব্রত নিয়ে মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আমি আশা করি, সকলে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে শারদীয় দুর্গোৎসবে শামিল হবেন। 


সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাঙালির চিরকালীন ঐতিহ্য। সম্মিলিতভাবে এ ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিতে হবে আমাদের সামগ্রিক অগ্রযাত্রায়। আবহমান বাঙালি সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ অসাম্প্রদায়িক চেতনা, পারস্পরিক ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে উদ্বুদ্ধ করুক, বিশ্ব মানবতার জয় হোক - এ প্রত্যাশা করি। 


শারদীয় দুর্গোৎসব সফল হোক। 

জয় বাংলা।


বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#
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তথ্যবিবরণী                                                                                
                                 নম্বর : ৪৮২৬

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী 

ঢাকা,  ২৫ আশ্বিন (১০ অক্টোবর) :      


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :


“হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আমি দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকল নাগরিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।


দুর্গাপূজা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসবই নয়, এটি এখন সার্বজনীন উৎসব। অশুভ শক্তির বিনাশ এবং সত্য ও সুন্দরের আরাধনা শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য।


বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। ‘ধর্ম যার যার, উৎসব সবার’- এ মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশে আমরা সব ধর্মীয় উৎসব একসঙ্গে পালন করি। আমাদের সংবিধানে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সমান অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের নিরাপদ আবাসভূমি। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সবার উন্নয়ন করে যাচ্ছে। সব ধর্মের মানুষ সমভাবে উন্নয়নের সুফল উপভোগ করছে।


করোনাভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবিলায় আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং জনগণকে সকল সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছি। আমাদের সকলকে একে অপরের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে। আমি সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শারদীয় দুর্গোৎসব উদ্‌যাপনের অনুরোধ জানাই।


আসুন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে সমুন্নত রেখে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।


দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ সকল নাগরিকের শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।           

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
  

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”
#
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